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কপ-৩০, বেলেম থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন-এর প্রেস রিলিজ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫ 
বেলেম [কপ-৩০] জলবায়ু সম্মেলনে নাগরিক সমাজের আহ্বান
জলবায়ু অর্থায়নে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচারনা ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
বেলেম, ব্রাজিল, ১১ নভেম্বর, ২০২৫: আ্যমাজনের বেলেমে চলমান বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে [কপ-৩০] স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জলবায়ু পরিবর্তজনিত ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর টিকে থাকার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা তৈরি করতে কপ-৩০’র প্রেসিডেন্সিকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করার আহবান জানিয়েছেন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী  দেশগুলোকে জবাবদিহি করতে এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় অবদান রাখতে বাধ্য করবে। তারা “বাকু টু বেলেম” [Baku to Belem] রোডম্যাপ-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি তুলে ধরে বলেন উন্নত দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর চাহিদা এবং বিশেষ পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে পাবলিক অর্থায়নের মাধ্যমে ট্রিলিয়ন ডলারের চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং এ দাবী পূরন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আমাদের প্রচারনা ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

ব্রাজিলের বেলেমে চলমান কপ-৩০-এর প্রেস কনফারেন্স ভেন্যুতে “ স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জনগণের প্রত্যাশা এবং কপ-৩০ ”  শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলন গতকাল ১১ নভেম্বর ২০২৫ বেলেম স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।  সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে আহসানুল ওয়াহেদ, মানুষের জন্য ফাউন্ডশন, এ. বি. জাকারিয়া লিডার্স বাংলাদেশ, ভারত থেকে জনাব সৌম্য দত্ত, ভারত সহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের [সিএসও] প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মতামত ব্যাক্ত করেছেন । সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোস্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এম.এ. হাসান।
এম.এ. হাসান উন্নত দেশগুলোর সমালোচনা করে বলেন, ধনী দেশগুলো এমন কর্মকাঠামো তৈরি করছে যা শুধু মাত্র কাগজে কলমেই ভালো দেখায় কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন নেই, তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির দশম বার্ষিকীতে, কপ-৩০ হল প্যারিস চুক্তির অগ্রগতির বাস্তবতা যাচাই করার, গ্যাপসমূহ চিহ্নিতকরার, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বেরিয়ে আসার সুস্পষ্ট সময়রেখা এবং স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোকে তাদের অভিযোজন প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত ও এবং ন্যায়সঙ্গত আর্থিক ক্ষতিপূরণ কৌশল সংজ্ঞায়িত করার একটি সময়োপযোগী সুযোগ । সেক্ষেত্রে আলোচনার শুরুতেই আমরা স্পষ্ট ভাষায় দাবি জানাতে চাই, বাকু (কপ-২৯) জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষমাত্রার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সুস্পষ্ট, ন্যায়সঙ্গত, সময়সীমাবদ্ধ পথ তৈরি করতে হবে যা ২০৩৫ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর পাবলিক ফাইন্যান্সের মাধ্যমে ট্রিলিয়ন ডলারের বার্ষিক লক্ষ্য পূরণ করবে।

সৌম্য দত্ত বলেন, এটা খুবই স্পষ্ট যে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য এখন পর্যন্ত যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা বৈশ্বিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নয় এবং কার্যত ব্যর্থ হয়েছে যে কারনে পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২.৫-৩ ডিগ্রির ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ বাকু সম্মেলন (কপ-২৯) 'গ্লোবাল স্টকটেক'-এর উপর দুবাই সম্মেলনে (কপ-২৮)গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিলো।  সে জন্য বেলেম সম্মেলন (কপ-৩০) নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অংশগ্রহনকারী সকল দেশে একটি তাৎপর্যপুর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে সমর্থ হবে যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম- জ্বালানীর ব্যবহার সম্পুর্নরূপে বন্ধ করা এবং ১.৫ ডিগ্রী তাপমাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে তাদের বাস্তবভিত্তিক এনডিসি-০৩ পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে। তিনি আরও বলেন যে বিদ্যমান জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থা অন্যায্য এবং ঋণ-নির্ভর, এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন, বেশিরভাগ জলবায়ু অর্থই ঋণ হিসেবে আসে, যা জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ওপর আরও বেশি ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা আরও দুর্বল করে তোলছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক কাঠামোর প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন, যা ঋণ নির্ভরতার বদলে সরাসরি আর্থিক সহায়তা এবং অভিযোজনের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। 

আহসানুল ওয়াহেদ বলেন, একটি উচ্চাভিলাষী নতুন জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা (এনসিকিউজি)-এর অংশ হিসেব ২০২৩০ সালের মধ্যে অভিযোজনে অর্থায়ন তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির জন্য ২০৫০ সাল নাগাদ দক্ষিণ এশিয়ার ৫১৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা ২০৭০ সাল নাগাদ ৯৯৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোকে সঠিকি এবং বাস্তব আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দাবী করেন যেখানে অতিবিপদাপন্ন দেশসমুহ তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী অভিযোজন কর্মসুচি বাস্তবায়নে সমর্থ হবে এবং জলবায়ু প্রতিরোধ সক্ষমতা অর্জিত হবে।

এম.এ. জাকারিয়া বলেন, দুবাই সম্মেলনে ফান্ড ফর রেসপন্ডিং লস অ্যন্ড ড্যামেজ গঠন করা হলেও নতুন করে আর কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি, অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন মেকানিজম তৈরি করা হয়নি, নেই কোন সুনিদিৃষ্ট টাইমলাইনও।  তিনি বলেন, বাকু সম্মেলন (কপ-২৯) ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমরা বলতে চাই এবারের বেলেম সম্মেলন “বাকু টু বেলেম” রোডম্যাপে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য, অনুদান-ভিত্তিক, দ্রুত হস্তান্তরযোগ্য উপায়ে লস আ্যন্ড ড্যামেজ তহবিলকে নতুন জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এনসিকিউজি) সাব-গোল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী অন্যান্যরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং প্রত্যাশা করেন যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরনে চলমান কপ-৩০ সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকল দেশ একটি বাস্তবসম্মত ‍সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে এবং সে লক্ষ্য অর্জনে অতিবিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য সেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থায়নে এবং কারিগরি ও প্রযক্তি সহায়তা দ্বারা সমন্বিত হবে। 
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